
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় অধিশাখা
বিষয়: মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার (নভেম্বর, ২০২১ মাসের) সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী 
সভাপতি
 
:
মোঃ এহছানে এলাহী  
সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ 
:
১৫.১২.২০২১
সময় 

: 
সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান 
:
মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ  
উপস্থিত সদস্য
:
পরিশিষ্ট ‘ক’


সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়)-কে আহবান জানানো হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত) নভেম্বর, ২০২১ মাসের দপ্তর/সংস্থার তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।  

২।
১৫-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন না থাকায় সভায় অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীকালে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

	ক্রম
	আলোচনা
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নকারী

	২.১
	মুজিববর্ষ উদযাপন: 

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ যাবত ২৩টি কার্যালয়ে  ১১,৯৬৫টি চারা রোপণ করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং  চট্রগ্রামে মোট ০৮টি  ফ্রি-মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে ২৯৫৩ জনকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।         
 শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক দপ্তর ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২ হাজার ৯ শত বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের  রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে ২২-১১-২০২১ তারিখে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় শ্রম অধিদপ্তরের সকল অফিস প্রধানদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।  গৃহীত মানবিক কর্মসূচি হিসেবে “ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ‍নভেম্বর, ২০২১ মাসে ০৮টি ক্যাম্পের মাধ্যমে সর্বমোট ২৯৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। 

নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলমান ১১টি সেক্টরের ১১জন শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। সভাপতি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি  অব্যাহত রাখতে হবে। 
	(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে এবং রোপিত বৃক্ষের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ/
পরিচর্যা করতে হবে। 
(খ) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। 
	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/
সকল অধিদপ্তর/

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ

	২.২
	শূন্যপদে বিবরণ ও জনবল নিয়োগ:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণি ১৩০ জন, ২য় শ্রেণি ১৩৬ জন, ৩য় শ্রেণির ৭৪ জন, ৪র্থ শ্রেণির ১৭৬ জন সর্বমোট ৫১৬টি শূন্যপদ রয়েছে।  উল্লেখ্য, ৩য় ও ৪র্থ  শ্রেণির ৪১টি শূন্যপদে নিয়োগের ইতোমধ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।   
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণি ৯৫ জন, ২য় শ্রেণি ৪০ জন, ৩য় শ্রেণির ১৫৪ জন, ৪র্থ শ্রেণির ১১৮ জন সর্বমোট ৪০৭টি শূন্যপদ রয়েছে।  নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, ৩য় শ্রেণির ১ জন, ৪র্থ শ্রেণির ২ জন সর্বমোট ০৩টি শূন্যপদ রয়েছে।
নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় জানান, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের ৩য় শ্রেণির ১ জন, ৪র্থ শ্রেণির ২ জন সর্বমোট ০৩টি শূন্যপদ রয়েছে। 

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ১ম শ্রেণি ০২ জন, ৩য় শ্রেণির  ১৫ জন, ৪র্থ শ্রেণির ১২ জনসহ সর্বমোট ২৯টি শূন্যপদ রয়েছে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ দ্রুত পূরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  

	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ/
সকল

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/

যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)

	২.৩
	দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন পর্যালোচনা: 
সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধি সভায় জানান, দপ্তর/সংস্থা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান। 

সকল দপ্তর/সংস্থা জেলা ও মাঠপর্যায়ে কার্যালয়ের সমন্বয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা আয়োজন করা হয় এবং  APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (সভার  কার্যবিবরণী) নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, সকল দপ্তর/সংস্থার APA কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় পৃথক পৃথক ভাবে শতকরা হারে উল্লেখ করলে অসম্পন্ন অংশের কাজ চিহ্নিত করা সহজ হবে।  
সভাপতি বলেন, APA বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। 
	(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(খ) দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। 
(গ) সকল দপ্তর/সংস্থার APA কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয়সভায় পৃথক পৃথকভাবে শতকরা হারে উপস্থাপন করতে হবে। 
	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ APA  ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা


	২.৪
	ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন:
দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধি সভায় জানান, অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় এবং হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক অধিকাংশ আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সিস্টেম অ্যানালিস্ট (আইসিটি সেল) কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি প্রদানের অনুরোধ করেন। 
	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ৯৫% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  
(খ) আইসিটি সেল কর্তৃক প্রদানকৃত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে। 
	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/
সিস্টেম এনালিস্ট 

	২.৫
	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন:

দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধি সভায় জানান, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়। সভাপতি সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে হবে।    
(খ) সিটিজেন চার্টার যথাযথ বাস্তবায়ন  ও মনিটরিং করতে হবে। 
	দপ্তর/দপ্তর/
সংস্থার প্রধানগণ/ সিস্টেম এনালিস্ট

	২.৬
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ৪৩ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, ১৭১ জন কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল-এ APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 

সভাপতি সকল দপ্তর/সংস্থাকে APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ রিসোর্স পার্সন হিসেবে মন্ত্রণালয়ের  অন্তত একজন কর্মকর্তা রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অন্তত একজন কর্মকর্তাকে রির্সোস পার্সন/পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে। 
	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (প্রশিক্ষণ)

	২.৭
	উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।  ২০২০-২১ অর্থবছরে ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত ০২টি উদ্যোগ চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে। (ক) অনলাইন লাইসেন্সিং ফুল অটোমেশন (সেবা সহজিকরণ) (খ) OSH মডিউল আপগ্রেডেশন (ডিজিটাল সেবা) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাছাই প্রক্রিয়া চলমান।
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের ই-সাটিফিকেট প্রবর্তন, ডিজিটাল সেবা হিসেবে অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ ও প্রত্যয়ন প্রদান এবং সেবা সহজিকরণ হিসেবে গ্রন্থাগারে রিপ্রোগ্রাফি সেবা বাস্তবায়ন করা হবে।

 সভাপতি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের সহযোগিতায় সকল দপ্তর/সংস্থাকে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতির কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন করতে হবে।  
	(ক) APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। 
(খ) ১ম কোয়ার্টারের অগ্রগতির কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন করতে হবে।  
(গ) মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবেন। 
	

	২.৮
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি: 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১১টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি অডিট আপত্তির ব্রডশীটের জবাব অপেক্ষমাণ। 
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান,  শ্রম অধিদপ্তরের ৩৭টি অডিট আপত্তি রয়েছে। ব্রডশীট জবাবের কার্যক্রম অপেক্ষমাণ। 
যেসব অধিদপ্তর/সংস্থায় কোনো অডিট আপত্তি নেই তাদেরকেও সভাপতি শূন্য প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ)  অডিট অধিদপ্তরের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে। 

(গ) সকল অধিদপ্তর/সংস্থায় অডিট আপত্তি না থাকলেও শূন্য প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। 
	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/

উপসচিব (বাজেট)

	২.৯
	বাজেট: 
দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ সভায় জানান, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং প্রতি তিন মাস অন্তর Procurement Plan অনুযায়ী খরচের হিসাব BMC সভায় উপস্থাপন করা হয়। 
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় জানান,  APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে। ১ম কোয়াটারে ১টি ইজিপি টেন্ডারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে e-GP সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি, প্রতিটি দপ্তর/সংস্থাকে e-GP-র মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়। 

	(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/ উপসচিব (বাজেট) 

	২.১০
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি:  
সভাপতি বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বলেন, প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা উল্লেখসহ তথ্য প্রদান করতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, অভিযোগ যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা  নেওয়া হয়। 
	(ক) দপ্তর/সংস্থাকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে।

(খ) সকল দপ্তর/সংস্থা প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংখ্যা উল্লেখসহ তথ্য প্রদান করতে হবে। 
	সকল 

দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/অনিক

	২.১১
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং:
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান,  ১৮৩টি (১৮০টি রিট, ২টি কনটেম্পট, ১টি সুয়োমুটো) মামলা মন্ত্রণালয়ের Software-এ entry দেয়া হয়েছে। 
 শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান,  ১৫২টি রিট মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। ১৩৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ও ১৪টি মামলা নিষ্পতিকৃত এবং ১৩৮টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, আদালতে উপস্থাপিত মামলা সমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, যেন কোনো মামলা Contempt of Court পর্যন্ত না যায়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম আদালতসমূহের জন্য পৃথক পৃথক আইনজীবী/আইনি উপদেষ্টা নিয়োগ করা দরকার।  সভাপতি প্রতিটি আদালতের জন্য তথ্যাবলির একটি কম্পিউটারাইজ ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
	(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
(গ) প্রতিটি শ্রম আদালতের জন্য পৃথক পৃথক প্যানেল আইনজীবী/আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতিটি আদালতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক আদালতের মামলা সম্পর্কিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	সকল 
দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)/সিস্টেম এনালিস্ট

	২.১২
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ:
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভায় জানান, নভেম্বর, ২০২১ মাসের ৯৪৫টি লাইসেন্স প্রদান  এবং ২,৮৯৭টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
	(ক) কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন পাওয়া গেছে তার মধ্যে হতে কতগুলো লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
	মহাপরিদর্শক,
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

	২.১৩
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন: 

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, নভেম্বর, ২০২১ মাসে ২৮৬টি আবেদনের মধ্যে ৫৬টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ৬টি নথিজাত, ২টি প্রত্যাখ্যান, ২২২টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১টি কর্ণফুলি পেপার মিলস-এ সিবিএ নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।  সভাপতি যথাসময়ে যাচাই-বাছাই করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। 
	(ক) শ্রম আইন/শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। 
(খ) আইনের ভিত্তিতে যথাযথভাবে সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। 
	মহাপরিচালক,
শ্রম অধিদপ্তর

	২.১৪
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি:
শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের প্রতিনিধি সভায় জানান, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল  ও শ্রম আদালতসমূহের নভেম্বর, ২০২১ মাসে ২৫,৪৪৯টি মামলা  অনিষ্পন্ন রয়েছে। ৪৯৪টি মামলা দায়ের এবং ৭০২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মামলাসমূহ নিষ্পত্তির করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান। নভেম্বর ২০২১ মাসে মামলা দায়ের-এর চেয়ে নিষ্পত্তির হার বেশি হওয়ায় সভাপতি শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
	মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে 
(ক) শ্রম আপীল ট্রাইবুনালকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করতে হবে। 
 
	রেজিস্ট্রার,

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল/

উপসচিব,

আদালত শাখা

	২.১৫
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ:
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে চাহিত ১২টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তর হতে ৭টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ‘‘টাইপ ফাউন্ড্রি’’ শিল্প সেক্টরের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই এবং উক্ত শিল্প সেক্টরটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে মর্মে মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করা হবে। এছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গত ১৪-১০-২০২১ তারিখে বিড়ি শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য শ্রম অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হলে সে পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়নের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে শ্রম অধিদপ্তর হতে ৩১-১০-২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।
	(ক) ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির নাম জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 

(খ) শ্রম অধিদপ্তর মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। 
 
	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

	২.১৬
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান:
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সভায় জানান, যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্থ আদায় ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; ২৩তম বোর্ড সভায় ২৫৩০ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের  পরিবারকে ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ফাউন্ডেশনে স্থিতির পরিমাণ ৬২৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।  সভাপতি বলেন, ফাউন্ডেশনে অর্থ অনুদানের জন্য বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করতে হবে।     
	(ক) যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। 

(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত  ছক মোতাবেক DIFE ও  DOL হতে প্রেরিত আবেদনসমূহের তালিকা হার্ডকপির সাথে সফটকপি প্রেরণ করতে হবে। 

(গ) অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
(ঘ) DIFE ও DOL কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে শিগগির প্রেরণ করতে হবে। 
	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন/

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর 

	২.১৭
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান: 

কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলে নভেম্বর’২১ মাসে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আদেশ হতে অর্থ আদায় ৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা; মোট অর্থপ্রাপ্তির ৩১৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা;  এফ.ডি.আর-এর পরিমাণ ৯৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। 

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে দ্রুত একটি কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	(ক) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাশং হতে অর্থ আদায়, অনুদান প্রদান এবং স্থিতির পরিমাণ ছক আকারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। 
(খ) কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে দ্রুত কমিটি গঠন করে আইন প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
	মহাপরিচালক,
কেন্দ্রীয় তহবিল

	২.১৮
	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ:
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সভায় জানান,   শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়ে বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। 
শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসারদের কেন্দ্রে উপস্থিতির বিষয়ে স্ব-স্ব বিভাগীয় পরিচালক সরাসরি তদারকি করেন এবং  মেডিকেল কেন্দ্রে প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করেন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের  পত্রের মাধ্যমে পুনরায় মাঠপর্যায়ের সকল দপ্তরে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জরুরীভিত্তিতে  ডাক্তারের শূন্যপদ পূরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করেন। 
সভাপতি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে নিয়োগ প্রদান ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  
	(ক) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।  
	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/
মহাপরিচালক, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন 

	২.১৯
	 অনিষ্পন্ন বিষয়াদির তথ্য: 
 শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৩টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে গত ০৭-১০-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তার প্রেক্ষিতে ‘মোটরযান অকেজো ঘোষণা’ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ০৯.১১.২০২১ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রম অধিদপ্তর ১৫.১১.২০২১ তারিখে ‘মোটরযান অকেজো ঘোষণা’ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট ছক পূরণপূর্বক পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম ভবনের লিফট পরিচালনার নিমিত্ত বার্ষিক ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার  টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরী প্রদানের জন্য গত ১৬.০৯.২০২১ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । 

তিনি শ্রম অধিদপ্তরের তিনটি গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	মন্ত্রণালয়ে, অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার একটি তালিকা সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।পাশাপাশি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির একটি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।  
(খ) শ্রম অধিদপ্তরের  তিনটি গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। 
	মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানগণ/ অধিদপ্তর/
দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ/

যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)

	২.২০
	বিবিধ
শ্রম অধিদপ্তর মহাপরিচালক সভায় জানান, পুরাতন শ্রম ভবনে অবস্থানকারী বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের দপ্তর নিজ ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য গত ০৭.১১.২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং পুরাতন শ্রম ভবন ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংস্থাকে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

সভাপতি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  এবং  শ্রম অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং-কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
	(ক) পুরাতন শ্রম ভবনের সকল অফিসকে বিধিবিধান অনুসারে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
(খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  এবং  শ্রম অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/

মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর/

যুগ্মসচিব (সংস্থাপন)/ উপসচিব (আদালত)


৩। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাঃ/-

২৬-১২-২১
মোঃ এহছানে এলাহী

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
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